স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানঃ জেলা পরিষদ ০১টি, উপজেলা পরিষদ ০৮টি, পৌরসভা ০৭টি, ইউনিয়ন ৮৮টি এবং গ্রাম ১৩৬৫টি। 
চাঁদপুর জেলার উপজেলাসমূহের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ
০১. কচুয়া উপজেলাঃ সেমিটিক ভাষায় উপশহরকে কাচওয়া বলে। কাচওয়া শব্দ কালক্রমে লোকমুখে রূপান্তরিত হয়ে কচুয়া হয়েছে। এই মতের বাইরে অন্যমত হচ্ছে উজানী ছিল বন্দর নগরী (কথিত কালিদহ সাগরের পাড়ে) তুর্কি ভাষায় বন্দর নগরীর শহরতলীকে কাসাবা বলা হত। কাসাবার অপভ্রংশ হচ্ছে কচুয়া। 
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কচুয়ার ইতিহাস অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ। এই কচুয়াতেই শায়িত আছেন আল্লামা শাহ্ নেয়ামত উল্লা এবং বিখ্যাত অলিয়ে কামেল মধুরকণ্ঠি কারী ইব্রাহিম। অবিভক্ত ভারত যখন বিদআত ও বেসরার পংকে নিমজ্জিত তখনই জৈনপুরের মাওলানা কেরামত আলী (রঃ) বিদাআতী কর্মকলাপ দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ক্বারী ইব্রাহিম দ্বীন এলেম প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আজও ক্বারী ইব্রাহিমের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান উজানী মাদ্রাসা দ্বীনি এলেমের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ১৯০৫ সালে হাজীগঞ্জ থানাকে দুটো ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯১৪ সালের ৬ নভেম্বর কচুয়া নামে একটি নতুন থানা স্থাপনের গেজেট নোটিফিকেশন হয় এবং ১৯১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালে কচুয়া থানা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। 
কচুয়া উপজেলার আয়তন ২৩৮ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে কচুয়া উপজেলায় ০১টি পৌরসভা, ১২টি ইউনিয়ন, এবং ২৩৮টি গ্রাম বিদ্যমান।
০২. চাঁদপুর সদর উপজেলাঃ চাঁদপুর সদর উপজেলা হচ্ছে জেলা সদর। যার নামকরণ জেলার নামকরণের সাথেই জড়িত। ১৫৫৮ খ্রিঃ সালে যখন ১১টি থানা নিয়ে ত্রিপুরা জেলা গঠিত হয় তখন ১০ম থানাটি ছিলো জুবকী বাজার থানা। ২০ বছর পরে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জুবকী বাজারকে চাঁদপুর থানা হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয় এবং মহকুমায় উন্নীত করা হয়। ১৯৭৫ সালে এই থানার ৬টি দক্ষিণাঞ্চলীয় ইউনিয়নকে কেটে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় হাইমচর থানা। 
চাঁদপুর সদর উপজেলার আয়তন ৩০৮.৭৮ বর্গ কিমি। চাঁদপুর সদর উপজেলা একটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা, ১৪টি ইউনিয়ন এবং ১৪৪টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। 
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০৩. ফরিদগঞ্জ উপজেলাঃ ‘ফরিদগঞ্জ’ নামকরণ নিয়ে তিনটি ধারণা প্রচলিত আছে। শেখ ফরিদ নামে একজন বিখ্যাত মুসলিম সাধক এই এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। কারো কারো মতে, উক্ত সাধকের নামানুসারে এই এলাকার নাম রাখা হয়েছে ফরিদগঞ্জ। বর্তমান ফরিদগঞ্জ এলাকায় অতীতে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবসা কেন্দ্র ছিলো না। তবে এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদীপথে অনেক ব্যবসায়ীর যাতায়াত ছিলো। তারা অনেক সময় নিরাপদ রাত্রি যাপনের স্থান হিসেবে বর্তমান ফরিদগঞ্জ এলাকাটিকে বেছে নিত। এলাকার তৎকালীন জমিদার স্থানীয় জনগণের সুবিধার্থে এখানে একটি ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্যে স্থানীয় জনগণকে উৎসাহিত করেছিলেন। তার উৎসাহে ‘ফরিদ আলী’ নামে এক ব্যবসায়ী অনেককে সাথে নিয়ে এলাকায় স্থায়ী ব্যবসা শুরু করেছিলেন। সে কারণে জমিদার উক্ত ফরিদ আলীর নামানুসারে বাজারটির নামকরণ করেছিলেন ফরিদগঞ্জ। অন্য মতবাদ অনুযায়ী, এ জনপদে রূপসা’র তৎকালীন জমিদারের প্রতাপ ছিলো বেশি। তাঁদের পরিবারের এক সদস্যের নাম ছিলো ফরিদা বানু। জমিদার স্নেহাবশে ফরিদা বানু-র নামানুসারে নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা কেন্দ্রটির নামকরণ করেন ফরিদগঞ্জ।
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ফরিদগঞ্জ উপজেলার আয়তন ২৩১.৫৪ বর্গ কিমি। ১৯৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর ফরিদগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফরিদগঞ্জ থানাকে ১৯৯৭ সালে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। এ উপজেলায় ০১টি পৌরসভা, ১৫টি ইউনিয়ন এবং ১৭৫টি গ্রাম বিদ্যমান।
 ০৪. মতলব দক্ষিণ উপজেলাঃ প্রায় একশত বিশ বছর পূর্বে মতলব বাজারের দক্ষিণে দিঘলদী নামক গ্রামে ফরিদপুর জেলার কবিরাজপুরের জমিদারের অধীনে মোতালেব জমাদার মহববতপুর পরগণার জমাদারের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। মোতালেব জমাদারের কার্যালয় ছিলো দিঘলদীর জমিদারের বের নামক স্থানে। ব্যক্তিগত জীবনে মোতালেব জমাদার একজন সুফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি অসংখ্য হাঁস পালতেন। এসব হাঁস প্রায় সময় ধনাগোদা নদীর পাড়ে বৈরাগীর হাটের কাছে চষে বেড়াত। হাঁসগুলোর চষে বেড়ানো বৈরাগী হাটের সাধুরা পছন্দ করতো না, ফলে বৈরাগী হাটের সন্নিকটে হাঁসগুলো নদীর তীরে যেখানে চরতো ঠিক সেখানে মোতালেবের হাট নামে আরেকটি হাট তিনি বসালেন। মোতালেব এর হাট ও বৈরাগীর হাট পাশাপাশি [image: image6.jpg]


সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছিলো। কালক্রমে জনসাধারণ মোতালেবের হাটের দিকে অধিক আগ্রহী হন এবং বৈরাগীর হাটের পরিবর্তে মোতালেবের হাটই প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোতালেবের হাটই ‘মতলব’ নামে পরিচিত হয়। ১৮৫৮ সালে নবগঠিত ত্রিপুরা জেলার ১১টি থানার অধীন ১৫টি আউটপোস্ট ছিলো। মতলব ছিলো হাজীগঞ্জের একটি আউটপোস্ট। ১৮৮৭ সালে মতলব আউটপোস্টটি হাজীগঞ্জ থেকে কেটে নেয়া হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে সনে মতলব পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং কাজ শুরু করে। ১৮৯৫ সালে স্বতন্ত্র থানা প্রতিষ্ঠাকালে ধনাগোদা নদীর তীরে এই স্থানটিকে বেছে নেওয়া হয়। 
১৯৮৪ সালে চাঁদপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মতলব থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। তৎকালীন সময়ে মতলব উপজেলায় ২২টি ইউনিয়ন বিদ্যমান ছিল। ২০০০ সালে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে মতলব উপজেলাকে ‘মতলব দক্ষিণ’ এবং ‘মতলব উত্তর’ এ দু’ভাগে বিভক্ত করা হয়। মতলব দক্ষিণ উপজেলার আয়তন ১৩১.৬৯ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলায় ০১টি পৌরসভা, ০৭টি ইউনিয়ন এবং ৭৭টি গ্রাম বিদ্যমান।
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০৫. মতলব উত্তর উপজেলাঃ সমগ্র মতলব উপজেলার আয়তন ছিল ৪০৯.২২ বর্গ কিলোমিটার। ২০০০ সালে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুবিধার্থে তৎকালীন মতলব উপজেলা থেকে ২৭৭.৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ধনাগোদা নদীর অপর পাড়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় মতলব উত্তর উপজেলা। মতলব উত্তর উপজেলায় তৎকালীন মতলব উপজেলা থাকা অবস্থায়ই পৃথক পুলিশ স্টেশন বিদ্যমান ছিল যা ‘ছেঙ্গারচর’ নামক স্থানে অবস্থিত। ২০০০ সালে মতলব উত্তর উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ছেঙ্গারচর পুলিশ স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
মতলব উত্তর উপজেলার আয়তন ২৭৭.৫৩ বর্গ কিলোমিটার। মতলব উত্তর উপজেলায় ০১টি পৌরসভা (ছেঙ্গারচর), ১৫টি ইউনিয়ন এবং ৩১৯টি গ্রাম বিদ্যমান।
০৬. শাহরাস্তি উপজেলাঃ চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ পূর্ব অংশের ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে হযরত শাহ্জালাল (রহঃ)-এর একজন বিশিষ্ট সাথী মহান আধ্যাত্মিক সাধক হযরত রাস্তি শাহ (রঃ)-এর নামানুসারে ১৯৭৮ সালের ১৩ মার্চ শাহরাস্তি উপজেলা গঠিত হয়। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে রাস্তি শাহ কুমিল্লা এবং নোয়াখালী এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্যে এসে মেহার শ্রীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। ড. এনামুল হকের মতে, ১৩৫১ সালে মেহার অঞ্চলে এসেছিলেন আউলিয়া রাস্তি শাহ। শ্রীপুরেই বর্তমান কালীবাড়ির সন্নিকটে একটি  আস্তানা নির্মাণ করে সাথীদের নিয়ে ধর্ম প্রচার করেন রাস্তি শাহ। আর তার নামানুসারে শাহরাস্তি নামকরণ করা হয়। 
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শাহরাস্তি থানা সৃষ্টি ১৯৭৮ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। শাহরাস্তি উপজেলার আয়তন ১৫৪.৩১ বর্গ কিলোমিটার। ০১টি পৌরসভা, ১০টি ইউনিয়ন এবং ১৭৫টি গ্রাম নিয়ে গঠিত শাহরাস্তি উপজেলা। 
০৭. হাইমচর উপজেলাঃ ইংরেজ শাসন আমলে এই এলাকায় নীল চাষ করা হত। এখানে ছিলো ইংরেজদের নীল কুঠি। ওয়াল্টন হেইম নামে একজন ইংরেজ নীলকর এই এলাকার দায়িত্বে ছিলেন। সেই সময় মেঘনার বুকে জেগে উঠা একটি চরকে মানুষের বসবাস উপযোগী করতে ইংরেজ নীলকর হেইম সাহেব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকে লোকমুখে এই জায়গার নাম হয়ে যায় হেইমেরচর। সেই হেইমেরচরই আজকের ‘হাইমচর’। ১৯৭৫ সালে চাঁদপুর থানার দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে হাইমচর উপজেলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাইমচর থানার পশ্চিমে রয়েছে একটি বিশাল চর, চর ঈশাণবালা। চরটিতে রয়েছে একটি পুলিশ ফাঁড়ি, একটি বড় বাজার। এটি মেঘনা নদীতে একটি স্থায়ী চর। এছাড়াও রয়েছে চরনিউটন, মধ্যচর, নতুন জেগে ওঠা নিউচর, মাঝেরচর ইত্যাদি।
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হাইমচর উপজেলা ১৭৪.৪৯ বর্গ কিমি আয়তন নিয়ে গঠিত হলেও প্রমত্তা মেঘনা ইতিমধ্যেই গ্রাস করে নিয়েছে অন্তত 
অর্ধেক এলাকার বেশি অংশ। বাকি অর্ধেক এলাকায় যারা বসবাস করছে তারা মেঘনার খামখেয়ালীপনার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের ভাগ্য। হাইমচর নৌ-থানা সৃষ্টি ১৯৭৭ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। হাইমচর উপজেলা ০৬টি ইউনিয়ন এবং ৬৪টি গ্রাম নিয়ে গঠিত।
০৮. হাজীগঞ্জ ঃ হাজীগঞ্জ মেঘনার পূর্বপ্রান্তে অতি পুরাতন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে খ্যাত। এগারশ’ বাংলা সনের কাছাকাছি হাজী মকিম উদ্দিন (রঃ) নামে একজন বুজর্গ অলীয়ে কামেল ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পবিত্র আরব ভূমি হতে স্বপরিবারে এ অঞ্চলে আগমন করেন। চাঁদপুর কুমিল্লা রাস্তার উত্তর পার্শ্বে বর্তমান মসজিদের মাঝখানে একটি পুকুর ছিলো। সেই পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে তিনি আস্তানা স্থাপন করেন। কয়েক বছরের মধ্যে এ অলিয়ে কামেলের আগমন বার্তা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করতে থাকে। পীরে কামেল হযরত মকিম উদ্দিন (রঃ)-এর বংশের শেষ পুরুষদ্বয় হাজী মুনিরুদ্দিন (মনাই হাজী) (রঃ) পৈত্রিক খানকা শরীফে (হুজরাখানা নামে খ্যাত) আশপাশ হতে আগত ভক্তগণকে নিয়ে ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্যে মুরিদগণকে ছবক প্রদান করতেন। তিনি খুবই সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন এবং সুন্নাতে রাসূল (সঃ) হিসেবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তৎসময়কার নাখালের উত্তর পাড়ে একটি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্য প্রয়োজনীয় এই দোকানের খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই লোকমুখে রূপকথার ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে হাজী সাহেবের দোকানের পাশাপাশি তারই উৎসাহে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের আরো দোকান গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে হযরত মনাই হাজী (রঃ)-র প্রতিষ্ঠিত হাজী বাজার বিরাট বাজার হিসেবে প্রসারিত হতে শুরু করে। শ্রদ্বেয় মনাই হাজী (রঃ)-এর হাজী দোকানের সুখ্যাতিতে হাজীর হাট, হাজীর বাজার হতে বর্তমান এ হাজীগঞ্জের উৎপত্তি বলে অনেকেই মনে করেন। ১৮৫৮ সালে মহান সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার ১১টি থানা নিয়ে ত্রিপুরা জেলা গঠন করেন। সেই ১১টি থানার অন্যতম থানা হচ্ছে হাজীগঞ্জ।
[image: image4.jpg]



হাজীগঞ্জ উপজেলার আয়তন ১৮৯.৯০ বর্গ কিমি। হাজীগঞ্জ থানা সৃষ্টি হয় ১৮১৮ সালে। বর্তমানে এটি ০১টি পৌরসভা, ১০টি ইউনিয়ন এবং ১৪৭টি গ্রাম নিয়ে গঠিত।






